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িবগত িবংশ শতাব্দী ও বর্তমান একিবংশ শতাব্দীর সবেচেয় জিটল মানবীয় িবষয় হেলা মানবািধকার। বর্তমােন তা এক
িবরাট  চ্যােলঞ্েজর  সম্মুখীন।  মানবািধকার  এখন  আধুিনক  সভ্য  মানুেষর  মূলমন্ত্র  ও  আদর্শ  এবং  তার  পিরিচিত  ও
মর্যাদার  প্রতীক  হেয়  দাঁিড়েয়েছ।  িবিভন্ন  নীিত  িনর্ধারণ  করার  ক্েষত্ের  মানবািধকার  েথেক  উদ্ভূত  িবিভন্ন
ধরেনর  পিরভাষা,েযমন  েমৗিলক  স্বাধীনতা,আত্মিনয়ন্ত্রণািধকার  এবং  মানবীয়  আচার-আচরণ,এমনিক  নারী  অিধকার
ইত্যািদর ব্যাপক প্রভাব ও কার্যকািরতা রেয়েছ। িকন্তু এখােন উল্েলখ করা প্রেয়াজন েয,আসেল িক বর্তমান িবশ্েব
প্রকৃত মানবািধকার সংরক্িষত ও বাস্তবািয়ত হেয়েছ বা হচ্েছ? আজ িবশ্েব মানবািধকার বেল যা িকছু করা হচ্েছ বা
বলা হচ্েছ আসেল তা প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মানবািধকার নয়;বরং তা হচ্েছ খণ্িডত ও অপূর্ণাঙ্গ মানবািধকার। প্রকৃত
মানবািধকার প্রিতষ্ঠা ও সংরক্ষণ েকবল তখনই সম্ভব হেব যখন তা ‘মানুষ’সংক্রান্ত প্রকৃত বাস্তব দৃষ্িটভঙ্িগ ও
দর্শন  েথেক  উৎসািরত  হেব।  পাশ্চাত্যজগৎ  ও  সভ্যতা  আসেল  বস্তুবাদী  যা  পদার্থ  ও  বস্তুর  বাইের  অবস্তুগত  সব
িকছুেকই  হয়  অস্বীকার  কের  নতুবা  উেপক্ষা  কের।  তাই  পাশ্চাত্য  সভ্যতার  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  মানুষ  যত  বড়  মহানই
েহাক  না  েকন  েস  প্রাণীজগেতর  অন্তর্গত।  অর্থাৎ  েস  উন্নত  ও  বুদ্িধমান  প্রাণী  বা  তার  েচেয়  বুদ্িধমান  ও
শ্েরষ্ঠ  প্রাণী  েনই।  েযেহতু  মানবাত্মা  অবস্তুগত  ও  অজড়,তাই  পাশ্চাত্েযর  বস্তুবাদী  দর্শন  ও  সভ্যতায়  তা
উেপক্িষত। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা ও সত্য হচ্েছ এই েয,মানুষ আসেল আত্মা ও েদেহর সমন্বেয় গিঠত। আর তার পূর্ণ
িবকাশ  তার  আত্মা  ও  েদেহর  পূর্ণ  ও  প্রকৃত  িবকাশ  ও  উৎকর্েষর  ওপর  িনর্ভরশীল।  কারণ  আত্মা  ও  েদেহর  মধ্যকার
প্রগাঢ় সম্পর্ক িবদ্যমান। আর িবষয়িট সকল ধর্েম স্বীকৃত। তেব ইসলাম ধর্েম এ িবষয়িট যত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ
পিরসের উপস্থািপত হেয়েছ তা অন্য েকান ধর্ম ও মতাদর্েশ উপস্থািপত হয় িন। পিবত্র েকারআন ও ইসলােমর দৃষ্িটেত
মানুষ  সত্তাগতভােব  সম্মািনত  ও  মর্যাদাবান।  পিবত্র  েকারআেনর  সূরা  বিন  ইসরাঈেলর  ৭০  নং  আয়ােত  বলা  হেয়েছ  :
“আমরা আদম সন্তানেদরেক সম্মািনত কেরিছ।” এ আয়ােতর আেলােক প্রতীয়মান হেয় যায় েয,মানুষেক এমন সব মহান গুণ ও
ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী  কের  মহান  আল্লাহ্  সৃষ্িট  কেরেছন  যা  তােক  সৃষ্িটজগেত  সকল  সৃষ্িটর  ওপর  শ্েরষ্ঠত্ব
িদেয়েছ।  আর  এ  কারেণই  েস  এ  পৃিথবীেত  খলীফা  (প্রিতিনিধ)  এবং  িতিন  (মহান  আল্লাহ্)  সকল  েফেরশতা  ও  ইবিলসেক
মানুষেক  (আদম)  িসজদাহ্  করার  আেদশ  িদেয়িছেলন।  পিবত্র  েকারআেন  এতদপ্রসঙ্েগ  বর্িণত  হেয়েছ  :  “যােক  আিম  আমার

(িনজ হােত সৃষ্িট কেরিছ তার উদ্েদশ্েয িসজদাহ্ করেত িকেস েতামােক বাধা িদল?” (সূরা সাদ : ৭৫

তাই িনঃসন্েদেহ বলা যায় েয,একমাত্র ইসলাম ধর্েমই মানুষ ও মানব জীবনেক সিঠক ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা হেয়েছ
এবং এ িভত্িতেত মানুষ ও তার জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় িনয়ম-নীিত ও িবিধ-িবধান প্রণয়ন করা হেয়েছ। েযেহতু মানব
জীবেনর  দু’িট  প্রধান  িদক  রেয়েছ  েযগুেলা  হচ্েছ  আত্িমক  ও  আধ্যাত্িমক  এবং  শারীিরক  বস্তুগত।  তা  সমুদয়
মানবািধকাের অবশ্যই মানব জীবেনর এ দু’িট িদক মানুেষর প্রিত মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ ঐশী সম্মান ও মর্যাদার
সােথ  অবশ্যই  পূর্ণ  সামঞ্জস্যশীল  হেত  হেব।  এখােন  উল্েলখ্য  ও  বুদ্িধবৃত্িতকভােব  প্রমািণত  েয,কাঙ্ক্িষত
মানবীয় পূর্ণতা এবং মনুষ্যত্ব ও সুকুমার মানবীয় গুণাবলীর িবকাশ,স্রষ্টায় িবশ্বাস ও তার ৈনকট্েযর মধ্েযই
িনিহত  েসেহতু  মহান  আল্লাহর  একত্েব  িবশ্বাসই  হচ্েছ  সকল  অিধকােরর  মূল  িভত্িত।  তাই



স্বাধীনতা,ন্যায়িবচার,শৃঙ্খলা মানবািধকারসমূেহর মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হচ্েছ মহান স্রষ্টার সােথ িমলন
ও ৈনকট্য লাভ। আর প্রকৃত স্বাধীনতা মানুষ েকবল মহান আল্লাহর একিনষ্ঠ দাসত্ব ও ইবাদেতর মাধ্যেমই অর্জন কের।

কারণ এর ফেল মানুষ সব ধরেনর িমথ্যা দাসত্েবর বন্ধন েথেক মুক্িত েপেয় মুক্ত ও স্বাধীন হয়।

িবংশ  শতাব্দীেত  পাশ্চাত্েযর  সরাসির  প্রাধান্য  ও  প্রভােব  গৃহীত  মানবািধকােরর  িবশ্বজনীন  েঘাষণা  ও
জািতসংেঘর মানবািধকার সনদ পূর্ণাঙ্গ েতা নয়ই;বরং েসগুেলার প্রচুর ত্রুিটপূর্ণ িদক রেয়েছ। েযমন দার্শিনক
িবষয়ািদ েথেক আইনগত ও  সামািজক িবষয়ািদ িবচ্িছন্নকরণ;েসগুেলার মধ্েয স্থািপত ধারা-উপধারাসমূেহর মধ্যকার
েযৗক্িতক  ক্রমিবন্যােসর  অনুপস্িথিত।  তাই  মানবািধকার  সংক্রান্ত  পাশ্চাত্েযর  প্রাধান্যপ্রাপ্ত
িবশ্বেঘাষণা  ও  জািতসংেঘর  মানবািধকার  সনদ  একিদেক  েযমন  েযৗক্িতক  ও  দৃঢ়  দার্শিনক  িভত্িতবর্িজত  েতমিন
অন্যিদেক  তা  সংকীর্ণ  বস্তুবাদী  ধ্যান-ধারণার  ওপর  প্রিতষ্িঠত;তাই  তাত্ত্িবকভােব  তা  অপূর্ণ।  এরপর  তা
ব্যবহািরকভােব  েতমন  কার্যকর  ভূিমকা  রাখেতও  পারেছ  না।  কারণ  এ  েঘাষণার  রূপকার  পাশ্চাত্েযর  রাষ্ট্রসমূহই
িবশ্েবর দুর্বল জািতগুেলােক টুকেরা টুকেরা কের তােদর সহায় সম্পদ লুণ্ঠন কেরেছ এবং অিবরত কের যাচ্েছ;এরেচেয়
মানবািধকার লঙ্ঘেনর জঘণ্যতম িচত্র আর কী হেত পাের? পাশ্চাত্য আজ মানবািধকােরর েবাল তুেল মানবািধকার লঙ্ঘন
কের  যাচ্েছ।  িফিলস্িতন,আফগািনস্তান,  ইরাক,  িসিরয়া,  ইয়ামােন  ইসরাইল  ও  পাশ্চাত্েযর  িবেশষ  কের  আেমিরকার
মানবািধকার লঙ্ঘন আজ কার অজানা? পাশ্চাত্েযর এ  দ্িবমুখী নীিত িবশ্বিবেবেকর কােছ েমােটও িবস্ময়কর েঠকেছ
না। এ দ্িবমুখী নীিতর ফেলই পাশ্চাত্য ইসরাইলেক গণতান্ত্িরক েদশ বেল িবেবচনা কের,অথচ েয সব েদশ পাশ্চাত্েযর
আিধপত্য  ও  বশ্যতা  স্বীকার  কের  না  তােদরেক  মানবািধকারিবেরাধী  বেল  িচহ্িনত  করেছ।  জািতসংেঘর  িনরাপত্তা

পিরষেদ  গুিটকতক  পরাশক্িতর  েভেটা  প্রদােনর  অিধকার  আসেল  মানবািধকােরর  িনর্লজ্জ  লঙ্ঘন।

মুসিলম  েদশগুেলা  দীর্ঘিদন  সাম্রাজ্যবাদী  উপিনেবশবাদী  শাসেন  থাকার  কারেণ  েস  সব  েদেশ  মানিবকতা  ও
মানবািধকােরর  েমৗিলক  উন্নয়ন  েতমন  িকছুই  ঘেট  িন।  সত্িযই  এটা  দুঃখজনক।  আর  এর  সােথ  মানবািধকার  সংক্রান্ত
পাশ্চাত্েযর দৃষ্িটভঙ্িগ প্রাধান্য পাওয়ায় সার্িবকভােব অবস্থার আেরা অবনিত হেয়েছ। তেব গত িবংশ শতাব্দীর
েশেষর িদেক ইমাম েখােমইনী (রহ.)-এর েনতৃত্েব ইসলামী িবপ্লেবর িবজয় ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার
জন্য এ ক্েষত্ের আশার আেলা েদখা িদেয়েছ। আমরা আশা রািখ,সিঠক ইসলামী মূল্যেবােধর িদেক মুসিলম উম্মাহ্ িবেশষ
কের তরুণ মুসিলম প্রজন্েমর প্রত্যাবর্তন,আগামীেত মুসিলম িবশ্ব তথা সমগ্র িবশ্েব মানিবকতা ও মানবািধকােরর

প্রকৃত উন্নয়ন ও িবকাশ ঘটােব।

(জ্েযািত বর্ষ ২ সংখ্যা ৩)

 


